(আল্লাহ তাকে হেফাজত করুণ) এর বিবৃতি 


আমি তোমাদেরকে যা বলছি অচিরেই 
তোমরা তা স্মরণ করবে 


দাওলাতুল ইসলামের অফিসিয়াল মুখপাত্র 
(আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন) এর বিবৃতি 


নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা আল্লাহর । আমরা তাঁর শুকরিয়া জ্ঞাপন করি, তাঁর ক্ষমা এবং 
সাহায্য প্রার্থনা করি এবং আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের নিজেদের এবং নিজেদের 
কর্মের মন্দতার ব্যাপারে পানাহ চাই। যাকে আল্লাহ হিদায়াহ প্রদান করেন তাকে কেউ 
গোমরাহ করতে পারে না, এবং যাকে আল্লাহ বিপথে ছেড়ে দেন তাকে কেউ সুপথ 
প্রদর্শন করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, 
তাঁর কোন শরিক নেই। এবং আমি আরও সাক্ষ্য প্রদান করছি যে মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা 
ও রাসূল; আল্লাহ তার উপর এবং তার পরিবার ও সাহাবাগণের উপর বিচার দিবস পর্যন্ত 
সালাত এবং সালাম বর্ষণ করুন। অতঃপর, 


আল্লাহ তায়ালা বলেন, “যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি 
দেবেন। তাদের লাঞ্চিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুমিনদের 
অন্তরসমূহ শান্ত করবেন। এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। আর আল্লাহ যার প্রতি 
ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবে, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের ছেড়ে 
দেয়া হবে এমনি, যতক্ষণ না আল্লাহ জেনে নেবেন তোমাদের কে জিহাদ করেছে এবং 
কে আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুসলমানদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা 
থেকে বিরত রয়েছে। আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত ।” (আত 
তাওবাহ ১৪-১৬) 


সর্বত্র থাকা আল্লাহর রাহে মুজাহিদিনগণের প্রতি: 


হে খিলাফাহ'র সৈনিকগণ যারা ধৈর্যের সাথে জ্বলন কয়লাকে ধরে আছেন! সেই সকল 
লোক যারা আল্লাহর রাহে নিজের জীবনকে স্বল্প মূল্যে কুরবানি করে দিতে প্রস্তত! হে 
সৈনিকগণ যারা নিজেদের বুক দিয়ে ইতিহাসের সবচেয়ে মারাত্মক ক্রুসেডের মুকাবিলা 
করেছেন এবং নিজদের রক্ত দ্বারা ইসলামের ভূমিকে প্রতিরক্ষা করছেন! হে সৈনিকগণ, 
দ্বারা ভীত সন্ত্রস্ত করেছেন আর নিজেদের ধৈর্য আর দৃঢ়তা দ্বারা পুরো পৃথিবীকে হতচকিত 
করেছেন! 


আমি আপনাদের সেই উপদেশটি প্রদান করবো যার দ্বারা আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'আব্দুল্লাহ ইবন “আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) কে উপদেশ প্রদান 
করেছিলেন, যেখানে তিনি বলেছিলেন, “যদি সারা সৃষ্টিকুল তোমার এমন কোন উপকার 
করতে চায় যা আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রাখেন নি, তারা তা করতে সক্ষম হবে না। 
আর যদি তারা তোমার এমন কোন অপকার করতে চায় যা আল্লাহ তোমার জন্য লিখে 
রাখেন নি, তারা তা করতে সক্ষম হবে না। জেনে রাখো যে, নিজের অপছন্দের জিনিসের 
উপর ধৈর্য ধারণ করার মধ্যে প্রচুর কল্যাণ রয়েছে, আর ধৈর্যের সাথেই বিজয় আসে, 
কষ্টের সাথেই পরিত্রাণ আসে আর কাণঠিন্যতার সাথেই স্বস্তি আসে ।” (আহমাদ কর্তৃক 
বর্ণিত) 


নিশ্চয়ই, “উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বনী 'আবস এর কয়েকজন নেতাকে বলেছিলেন, 
“আপনারা কিসের দ্বারা মানুষের সাথে যুদ্ধ করেন?” তারা উত্তরে বলেন, “ধৈর্যের দ্বারা। 
আমরা ধৈর্য ছাড়া আর কিছু দ্বারাই শত্রুর মুকাবিলা করি না ঠিক যেমন তারা আমাদের 
মুকাবিলা করে ।” সালাফদের মধ্য থেকে কেউ কেউ বলেন, “আমরা সবাই মৃত্যু আর 
জখমের ব্যথাকে অপছন্দ করি, কিন্ত সবর করার কারণে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ 
অপরের চেয়ে অগ্রবর্তী হয়ে যায়।” 


তাই ধৈর্যশীল হোন, হে জিহাদের ভাইগণ। দৃঢ়পদ হোন আর সুসংবাদ গ্রহণ করুন, 
কারণ, আল্লাহর কসম, আপনারা বিজয়ী হবেন। এই যে দুর্দশার সময় আপনার পার 
করছেন তা শুধুমাত্র একটি পর্যায় যার দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর অনুগ্রহ করেন 
এবং ভালো থেকে মন্দকে আলাদা করেন আর তার দ্বারা আপনাদের জন্য একটি বড় 
আমানত আর বৃহত্তর দায়িত্ব প্রস্তত করেন। এই পরীক্ষা আসলে একটি উপহার, যা পার 
হয়েগেছে তা থেকে এই পরীক্ষা অধিক কষ্টকর নয়। আপনারা এমন সব পরীক্ষা পার 
করে এসেছেন যার সামনে কঠিন পাহাড়কে রাখলে তাও ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেত। 
আপনার ধৈর্যশীল আর দৃঢ়ুপদ ছিলেন। বরং, আপনারা এই পরীক্ষা সমূহ থেকে পূর্বের 
চেয়ে অধিক দৃঢ় প্রত্যয় আর শক্তি নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন। 


হে ইরাক এবং শামের যোদ্ধাগণ! হে ইসলামের গ্বুরাবাগণ! বাতিলের শিবির প্রতারিত 
হয়েছে এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবী আর খায়েশ দ্বারা, এবং তা আত্মগর্কে নিমজ্জিত হয়েছে। 
শয়তান এর নাকে ওদ্বত্য ফুকে দিয়েছে। তাই তা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, নিজেকে 
ওদ্ধত্যের সাথে প্রকাশ করছে, আক্রোশের দ্বারা ফুঁপিয়ে উঠেছে এবং অভিযান শুরু 
করেছে - ইসলামের ঘাটি আর খিলাফাহ"র ভূমির বিরুদ্ধে এর মত অভিযান ইতিহাসে 
পূর্বে দেখা যায় নি। এখানে আছে ক্রুসেডার আমেরিকা আর ইউরোপ, সাবেক কম্যুনিস্ট 
রাশিয়া, মাজুসি ইরান, ধর্মনিরপেক্ষ তুরস্ক, নাস্তিক কুর্দি, রাফিদা, নুসাইরিয়্যাহ, 
সাহাওয়াত, মিলিশিয়া, আরব তাগুত এবং তাদের সেনারা, তারা সবাই একই খন্দকে, 
আধুনিক সব সামরিক অস্ত্রশান্ত্রে সজ্জিত, তাদের সাথে রয়েছে মিডিয়ার একটি কুৎসিত 
জৌলুস, তাদের সবার শ্লোগান একই, “ইসলাম এবং এর অনুসারীদের মুছে ফেল,” এবং 
তাদের যুক্তিও একই, [আদ জাতীর কুফফারদের মত, যারা বলেছিল], “আমাদের 
অপেক্ষা অধিক শক্তিধর কে?” (ফুঁসসিলাম ১৫) 


সবার সামনে তাদের নিজেদের গোত্রের ঘৃণ্য মুরতাদদের রেখেছে, যেন তারা বলির পাঠা, 
তারা তাদের আপনাদের দিকে নির্দেশিত করেছে, যতক্ষণ না তারা আপনাদের যুদ্ধক্ষেত্রে 
উপনিবেশিত হয়। তাই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ধৈর্য ধারণ করুন, অধ্যবসায়ী আর সহনশীল 
হোন। 


অগ্রসর হয়েছে, তাদের শক্রতা আর প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে, তারা সেখানে আহলুস 
অতঃপর, আল্লাহর দ্শমনকে শ্বাস ফেলার সময় দিবেন না আর তাদের প্রতিরক্ষাকে 
দুর্গবেষ্টিত করার সুযোগ দিবেন না। তাদের জন্য ওৎ পেতে বসে থাকুন, লড়াইয়ে 
বেপরোয়া হয়ে উঠুন আর যুদ্ধে হোন কঠোর । তাদের সাথেই তাই করুন, কারণ আপনারা 
এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করছেন যাদের বিবেক-বুদ্ধি কিছুই নেই, আর না আছে 


তাদের দ্বীন বা দুনিয়াতে বিজয়। ক্রুশের উপাসকরা তাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এদের 
সামনে ঠেলে দিয়েছে, যাতে যুদ্ধে এরা তাদের জায়গায় উপনীত হয়। যার মাধ্যমে তারা 
এই অঞ্চলকে বিভক্ত করবে এবং এর জনগণ আর কর্তৃত্বকে মাজুসি রাফিদাদের হাতে 
তুলে দিবে। আর আল্লাহর কসম, তারা কখনই তাদের এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে 
না। 


এবং তাদেরকে কাট জোড়ায় জোড়ায়।” (আল আনফাল ১২) তাদের যুদ্ধযান সমূহ ধ্বং 
পারে। অচিরেই আল্লাহ আপনাদের তাদের উপর ক্ষমতাশীল করবেন। আর পালানোর 
কথা চিন্তাও করবেন। কারণ আল্লাহর কসম, আপনারা যদি পলায়ন করেন তাহলে 
আপনার মর্যাদা থেকে পলায়ন করবেন, মর্যাদা আর এর দ্বীনের কোন রক্ষাকারী থাকবে 
না, অতঃপর তা এসকল লোকের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করবে যারা একে 
হারিয়েছে এবং এসকল সমর্থকদের বিরুদ্ধে যারা একে পরিত্যাগ করেছে। 


সব সময় আল্লাহর এই বানীটি মনে রাখবেন, “হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কোন 
বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ 
কর যাতে তোমরা উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হতে পার। আর আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ মান্য কর 
এবং তাঁর রসুলের । তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি তা কর, তবে 
তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে । আর তোমরা ধৈর্যধারণ 
কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা রয়েছেন ধৈর্যশীলদের সাথে ।” (আল আনফাল ৪৫-৪৬) 
এবং তিনি আরও বলেন, “আর বহু নবী ছিলেন, যাঁদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের অনুবর্তী 
হয়ে জিহাদ করেছে; আল্লাহর পথে-তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহর রাহে 
তারা হেরেও যায়নি, ব্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা সবর করে, আল্লাহ 
তাদেরকে ভালবাসেন। তারা আর কিছুই বলেনি-শুধু বলেছে, হে আমাদের পালনকর্তী! 
মোচন করে দিন আমাদের পাপ এবং যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে আমাদের কাজে । 
আর আমাদিগকে দৃঢ় রাখুন এবং কাফেরদের উপর আমাদিগকে সাহায্য করুন। অতঃপর 


আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার সওয়াব দান করেছেন এবং যথার্থ আখিরাতের সওয়াব । আর 
যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন ।” (আল “ইমরান ১৪৬-১৪৮) 


তাদের মৃত্যুরদিকে টেনে এনেছেন, আর আল্লাহ অনুমতিক্রমে এটাই হবে তাদের শেষ 
অভিযান এবং অতি শীঘ্বই আমরা তাদের নিজেদের ভূমিতে অভিযান চালাব। আমরা তা 
বলি এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর উপর আমাদের ভরসা থেকে, কারণ আমরা একক আস- 
সামাদের প্রতি উত্তম ধারণ রাখি। 


হে রাক্কাহর ইসলামের অনুসারী সিংহগণ! হে শৌর্য, মর্ধাদা আর সম্মানের অধিকারীগণ! 
বিষয়টা কি এমন হয়ে গেল যে এক দুশ্চরিত্রা, নাস্তিক-কাফির এক নারী মুসলিমদের 
ভূমিতে লুটপাট চালাবে, যখন তার সঙ্গীরা এমন এক পুরুষ পয়দা করাতে অক্ষম যে 
তাদের প্রতিনিধিত্ব করবে এবং তাদের নামে তার নষ্টামিকে ছুড়ে দিবে। বরং, কুফরের 
অনুসারী আর মূর্তি পূজারীদের মধ্য থেকে ্রষ্টরা তাদের মিথ্যা আর ইসলাম ও এর 
অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদের সাহায্যে জন্য দল বেধে আসছে। তাই, আপনাদের 
রবের দোহাই দিয়ে বলুন, অবস্থা কেমন দাঁড়াবে যদি কুর্দিদের মধ্য থেকে নাস্তিকদের 
আগ্রাসন প্রতিহত না করা হয় এবং আল্লাহ না করুন, তারা তাদের প্রত্যাশিত উদ্দেশ্যে 
সফল হয়? তাহলে যে অবস্থা দাঁড়াবে অবশ্যই তা হবে আপনাদের দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, 
আপনাদের নারী এবং স্ত্রীদের বিধবা করা, সেই সকল দুশ্চরিত্রা, নাস্তিক কাফির নারীদের 
দ্বারা, যারা নীচ, জঘন্য আর ক্ষীণ বুদ্ধি। আর যদি তা হয় তাহলে আর কোন কল্যাণ বা 
জীবনের কোন মূল্য থাকবে না। জেনে রাখুন এখন হলো সত্যবাদিতা আর প্রতিশ্রুতি 
পূরণের সময়। 


হে মুসলিম মুজাহিদ, আপনাদের সামনে তিনটি বিষয় আছে এবং সেই বান্দার জন্য দুর্দশা 
যে এগুলো বদলে অন্য কিছুর কামনা করে: (আর তা হলো) একটি ভূমি যা আল্লাহর 
শারীয়াহ দ্বারা শাসিত, একটি আগ্রাসী শত্রুদল - ইমানের পরে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার 


চেয়ে বড় কোন ফরয নেই আর শাহাদাহ - সত্যবাদীরা যার জন্য দীর্ঘকাল ধরে অপেক্ষায় 
আছে। 


(কবিতা) 


হে আল বাব আর এর পল্লী-এলাকার শাহাদাহ প্রত্যাশী জিহাদের সিংহগণ! আল্লাহ 
আপনাদের চেহারাকে উজ্জ্বল করুন এবং আপনাদের উত্তম প্রচেষ্টার জন্য আপনাদের 
পুরস্কৃত করুন, কারণ আপনারা আপনাদের দ্বীনের জন্য সম্মান আর দৃঢ়তার সাথে 
কুরবানি আর সাহসিকতা প্রদর্শনের মাধ্যমে তুর্কি, সাহাওয়াত, কুর্দি, নুসাইরিয়্যাহদের 
মধ্য থেকে মুরতাদদের অপদস্থ করেছেন। তাই, ধৈর্য ধারণ করুন, সহনশীল হোন আর 
তুর্কি মুরতাদরা মুয়াহহিদদের হত্যাকারী তাদের পূর্ব-পুরুষদের কর্মকে আবারও পুনরাবৃতি 
করছে। তারা মুসলিমদের রাষ্ট্র এবং মুসলিমদের জামায়াতের উপর আঘাত হেনেছে। 
আজ আপনাদের দ্বীন আর তাওহীদের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করার সময় এসেছে। 


আপনারা কোন শক্তিশালী সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ করছেন না। বরং, আপনারা এমন কিছু 
ছায়ার সাথে যুদ্ধ করছেন যারা দেয়ালের আড়ালে আশ্রয় নেয়। তাই তাদের বিরুদ্ধে 
আপনাদের অভিযানের ব্যাপারে নিষ্ঠাবান হোন। তাদের অবরোদ্ধ করুন। তাদের যেখানে 
পান সেখানে হত্যা করুন। যেকোন উপায়ে ভূমির উপর আর আকাশের নিচে সর্বত্র 
তাদের তালাশ করুন। 


নিশ্চয়ই, ক্রুসেডার ইউরোপের দরজায় ভিক্ষারত তুরস্কের মুরতাদ ইখওয়ানি আর তার 
সরকার মনে করেছে যে তার নিরাপদে যা ইচ্ছা তা করার সুযোগ আছে। তাই, হে সর্বত্র 
থাকা আত্মমর্ধাদাশীল মুসলিমগণ! হে সত্যবাদী মুয়াহহিদিনগণ! হে ওয়ালা ওয়াল বারার 
অনুসারীগণ! এই লানতগ্রাপ্ত ব্যক্তি শামের নির্লজ্জ সাহাওয়াতদের সমবেত করেছে 
আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আর তাঁর নুরকে নিভিয়ে দেয়ার জন্য। সে 


বেপরোয়াভাবে মানুষের মাথার উপর তাদের বসতবাড়ি সমূহে বোমা বর্ষণ করেছে এবং 
ধ্বংস করেছে, সে পাথর আর মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করে নি, সে মুসলিমদের 
রক্তে তার হাত রঞ্জিত করেছে এবং তাদের দ্বীন ও তাদের পবিত্রতাকে হীন করেছে। 
তাই আমরা প্রত্যেক সত্যবাদী মুয়াহহিদগণকে আহ্বান জানাচ্ছি এই মুরতাদ, ধর্মনিরপেক্ষ 
তুর্কি রাষ্ত্রের সকল নিরাপত্তা, সামরিক, অর্থনৈতিক আর মিডিয়া বিভাগকে লক্ষ্য বস্তু 
বানানোর জন্য, বরং, পৃথিবীর যে কোন ভূমিতে তাদের দূতাবাস আর কনস্যুলেট 
সমূহকেও যা তাদের প্রতিনিধিত্ব করে। 


তদুপরি, জেনে রাখুন হে মুজাহিদ মুয়াহহিদগণ, তাদের মধ্যে অপরাধ, কুফর আর 
আর হীনতা ও অধঃপতনের হুজুরদের মধ্য থেকে তাদের ঘেউ ঘেউ করা কুকুরগুলো, 
যারা তাদের আলেম কাউন্সিল, ফাতওয়া বোর্ড, মিডিয়া এমনকি তাদরে ব্যক্তিগত একাউন্ট 
আর আলোচনা ফোরামের মাধ্যমে এই মুশরিক পার্টি এবং মুরতাদ রাষ্ট্রকে সর্বপ্রকার 
মিত্রতা আর সহযোগিতার সহিত সমর্থন করছে। তাদের নামগুলো সবার জানা, তাদের 
অবস্থান সবার সামনে আর তাদের অনুষ্ঠানগুলো কুখ্যাত। তারা হলো সেই লোক যারা 
এই তাগুত কাফির শাসনকে মদদ প্রদান করেছে। তার গোমরাহি সত্বেও তারা তার 
রাষ্ট্রপতি হওয়ায় প্রচারণা চালিয়েছে এবং আনন্দ প্রকাশ করেছে। সকল ভূমি থেকে তারা 
তার কাছে এসেছে, তারা তাকে তার প্রকাশ্য দ্বীনত্যাগ আর কুফরের জন্য অভিনন্দিত 
আর জাহেলিয়্যাতের জন্য আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করেছে। তারা তাদরে নিজের হাত দ্বারা 
হিদায়াতকে বিকৃত করেছে এবং তারা তাদের ভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে কুফফারদের মুখের 
সামনে যে মর্যাদাটুকু ছিলো তাকেও হত্যা করেছে। কতইনা নিকৃষ্ট এই হাতগুলো আর 
তাদের ভ্রাতৃত্ব। 


তারা কুফরকে আপন করে নিয়েছে এবং একে একটি নগণ্য বিষয়ে পরিণত করেছে। 
তারা এই মহান দ্বীনকে বিকৃত করেছে। একই ভাবে, তাদের প্রতারণ বৃদ্ধি পেয়েছে, 
তাদের বিদআত বিস্তার লাভ করেছে এবং লালসার উপাসনা করা হয়েছে, কতইনা নিকৃষ্ট 
উপাসনার বস্তু সেটি! হক এবং বাতিলকে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দেয়া হয়েছে, 


যতক্ষণ না সেগুলোর মধ্যে পার্থক্য করা অসম্ভব হয়ে যায়। সবচেয়ে নিকৃষ্ট দুর্যোগ আর 
হীনতার বিষয় হলো যে, তারা মানুষের ইমামে পরিণত হয়েছে, তাদেরকে অন্ধকারের 
দিকে আহ্বান করছে। তারা নিছক কাপুরুষ, তারা আল্লাহর চেয়ে মানুষকে বেশি ভয় 
করে, অথবা তারা দাত্তিক, খ্যাতি আর প্রতিপত্তির অন্বেষণ করছে, অথবা তারা আত্মগর্বের 
ভালোবাসা আর দুনিয়ার হারানোর ভয়ে ভীত। তারা ফ্যাসাদ আর গোমরাহির ক্ষেত্রে 
অনেক আগে বেরিয়ে গেছে, তারা পরিষ্কার হককে দাফন করেছে এবং পাপাচারকে বিস্তৃত 
করেছে... এরকম আরো অনেক আছে, কিন্তু আমরা সেই দীর্ঘ আলোচনায় যাব না, কারণ 
এখানে বলার অনেক কিছুই আছে। আল্লাহ তাদের শুন্য রূহ, ভাড়াটে দাড়ি আর মিথ্যা 
জিহ্বাকে বিকৃত করুন। 


(কবিতা) 


তাদেরকে বিরত করার বা তাদের নাক কেটে দেয়ার বা তাদের থামিয়ে দেয়ার কি কেউ 
নেই? 


নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ছিলো বাল'আম ইবন বা্উরা এবং 
মুসায়লামাহ'র অনুসারীদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ছিলো আর-রাজ্জাল ইবন 'উনফুয়াহ। 
আজকের জামানায় পাপিষ্ঠ আলেমদের মধ্যে ইসলাম আর এর অনুসারীদের জন্য অধিক 
ক্ষতিকর এমন অনেক আছে যারা আপনারা যাদের নিকৃষ্ট মনে করেন তাদের চেয়েও 
খারাপ। 


আল্লাহর কসম, এখন সময় এসেছে এই খুলিগুলো দ্বিখণ্ডিত হবার, এই প্রাণ সমূহের 
ধ্বংস হবার এবং এই জিহ্বা সমূহ কেটে ফেলার! “ইয়াদ আল-ইয়াহসিবি তার “তারতিব 
আল-মাদারিক ওয়া তারক্কিব আল-মাসালিক” কিতাবে বলেন, “আবু বকর ইসমাইল ইবন 
ইসহাক ইবন “উদরাহ (রাহিমাহুল্লাহ)-কে ফাতিমী বনী “উবাইদের খতিবদের ব্যাপারে 
জিজ্ঞাস করা হয়। তাকে বলা হয়, “তারা সুন্নী তিনি বলেন, “তারা কি বলে না, “হে 


আল্লাহ আপনার বান্দা আল-হাকিম এর প্রতি অনুগ্রহ করুন এবং তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব 
দান করুন? তারা বলেন, -হ্যাঁ।” তিনি বলেন, 'কল্পনা করুন কোন খতিব যদি তার 
খুতবাহ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রশংসা করে শুরু করে এবং তাদের উত্তম তারিফ করে, 
তারপর বলে 'আবু জাহেল জান্নাতে। সে কি কাফির হবে?' তারা বলেন, ্যাঁ' তিনি 
বলেন 'আল-হাকিম কুফরের দিক দিয়ে আবু জাহেল এর চেয়েও খারাপ ।” 'ইয়াদ বলেন 
আদ-দাউদীকেও এই ব্যাপারে জিজ্ঞাস করা হয় এবং তিনি বলেন "তাদের খতিব যে 
তাদের জন্য খুতবাহ প্রদান করে এবং জুমার সময় তাদের জন্য জন্য দোয়া করে সে 
কাফির, তাকে হত্যা করতে হবে এবং তার কাছে তাওবাহ তলব করা যাবে না। তার 
জন্য তার স্ত্রী হারাম। সে মুসলিমদের থেকে উত্তরাধিকার লাভ করে না আর না মুসলিমরা 
তার কাছ থেকে উত্তরাধিকার লাভ করে এবং তার মাল মুসলিমদের জন্য ফাই" (বিনা 
যুদ্ধে প্রাপ্ত গনিমত)।”” এখানে তার কথা সমাপ্ত হয়। 


তাই হে সর্বত্র থাকা আত্মমর্ধাদাশীল তাওহীদের সেনাগণ, এই নিকৃষ্ট আলেম আর 
আল্লাহ এবং তাঁর আউলিয়াদের ক্ষতি সাধন করে। আপনাদের কেউ তাদের কোন 
একজনের দেখা পেলে তাকে হত্যা না করে নিজেদের ছায়া আর তার ছায়াকে আলাদা 
হতে দিবেন না। তার উপর হামলা করুন এমনকি এই নিকৃষ্ট আলেম যদি তার বাড়িতে 
তার পরিবারের সাথে অবস্থানরত হয় তবুও। আর শুরু করুন তাদের দিয়ে যারা 
মুজাহিদিনদের বিরুদ্ধে তাদের শক্রতাকে জনসমক্ষে প্রকাশ করেছে এবং তাদরে হত্যা 
করার আহ্বান জানিয়ে, অথবা তাদরে উপর নাস্তিকতা আর দ্বীনত্যাগের অপবাদ দিয়েছে। 
এই নিকৃষ্ট আলেমদের হত্যার মাধ্যমে জাহম, জা'আদ, আল-হাল্লাজ আর মা"বাদকে 
হত্যার করার সুন্নাহকে পুনরুজ্জীবিত করুন। কারণ, আল্লাহর কসম, শয়তান যদি কোন 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে তাহলে সে অবশ্যই তাদের মধ্যে উদ্যত সেনা আর সাহায্যকারী সমর্থক 
পাবে। অতঃপর, সর্বশক্তিমান আল্লাহ ছাড়া কোন শক্তি বা ক্ষমতা নেই। 


আবুল হাসান 'আলী ইবন আবি তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, “সত্বর এমন একটি 
সময় আসবে যখন ইসলামের নাম ছাড়া আর কোরআনের লিপি ছাড়া আর কিছুই থাকবে 
না। তাদের মসজিদপগ্তলো জাঁকজমকতার সাথে নির্মিত হবে কিন্তু তাতে হিদায়াত পরিত্যক্ত 


থাকবে। তাদের আলেমরা হবে আকাশের নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি। তাদের থেকে 
ফিতনাহ উদিত হবে এবং তাদের দিকেই ফিরে যাবে ।” (শু"আব আল ইমানে আল 
বায়হাক্কি কর্তৃক বর্ণিত) নিশ্চয়ই, ফিতনাহ তাদের মুখ থেকে আর তাদের মিম্বর থেকেই 
শুরু হয়, তারা আল্লাহর রাহে জিহাদকে নিষিদ্ধ করার পর এবং একে অপরাধ হিসেবে 
গণ্য করার পর মানুষকে বাতিল আর কুফরের সাথে যোগদান করার আর তাণ্থুতদের 
পতাকাতলে যুদ্ধ করার আহ্বান করা শুরু করেছে। তারা তা করে তাদের শাসকদের 
খুশি রাখতে আর নিজেদের সম্পদ প্রতিপত্তিকে নিরাপদ করতে । সেই হলো ক্ষতিগ্রস্ত 
যে তার খায়েশের অনুসরণ কর তার দ্বীনকে হারায় আর দুনিয়াকে বাঁচিয়ে রাখে, কারণ 
যারাই নিজেদের হক দ্বারা ব্যস্ত না রাখে তাদের শয়তান বাতিল দ্বারা ব্যস্ত করে তুলে। 
আর আজ যারাই আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করবে না, তাগ্ুতরা একদিন তাদেরকে তাদের জন্য 
যুদ্ধ করতে বাধ্য করবে। 


অতঃপর, সাধারণভাবে সকল মুসলিমদের এবং বিশেষ করে ইরাক আর শামের আহলুস- 
সুন্নাহর প্রতি: 


নিকৃষ্ট মাজুসি রাষ্ট্র ইরান তার চরম সীমায় পৌঁছেছে। স্ফকুলি্গ ছড়িয়ে পড়েছে, তা সকল 
ভূমি পৌঁছেছে আর সকল বান্দাদের ক্ষতি সাধন করছে। তারা ইরাক এবং শামে তাদের 
একজন সুনি হয় শিকলবদ্ধ বন্দী না হয় নতমস্তক অনুসারীতে পরিণত হয়েছে। আল্লাহর 
পরে দাওলাতুল ইসলাম ছাড়া আর কেউ তাদেরকে মুসলিমদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখে 
নি। হ্যাঁ, সত্য হলো উজ্ত্বল আর মিথ্যা অন্ধকার। কেমন করে এক অসার গোমরাহ 
খিলাফাহ'র সেনাদের সাথে প্রতিযোগিতা করে? কেমন করে দুজন লোক এই বিষয়ে 
দ্বিমত পোষণ করে কে, কে দ্বীন, মর্যাদা আর ভূমির রক্ষক? কারা ইরান এবং এর 
অনুসারীদের ভয়ংকর নৃশংসতার স্বাদ আস্বাদন করাচ্ছে? 


আল্লাহ এই নিকৃষ্ট আলেমদের দাড়িকে বিকৃত করুন, কতই না বৃহৎ তাদের অপরাধ 
আর মিথ্যা। কারা এই মাজুসি রাষ্ট্র ইরানের মুখের উপর তরবারিকে কোষমুক্ত করেছে 


এবং তাকে বাগদাদ থেকে শুরু করে বৈরুত, হালাব, দামেস্ক, খোরাসান এবং সান'আ 
পর্যন্ত ধ্বংসের স্বাদ আস্বাদন করিয়েছে? কে, হে অমঙ্গল আর দুর্নীতির আহ্বানকারীরা, 
কে? এই যে ইরান আজ পূর্ব থেকে পশ্চিম আর উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্র আহলুস 
যখন তারা ক্রুসেডার আর আপনাদের বিশ্বাসঘাতক মুরতাদ সরকারদের বোমা বর্ষণ দ্বারা 
সুরক্ষা আর সাহায্যপ্রাপ্ত। তারা তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করে এবং তাদের সাথে 
সহাবস্থানের আশা করে। আল্লাহ তাদের সিংহাসনের পতনকে ত্বরান্বিত করুন এবং 
আল্লাহর শক্তি এবং ক্ষমতায় মুজাহিদিনগণের হাতে তাদের রাজ্যের পতন ঘটান। 


হে (জযিরাতুল আরবের) আহলুস সুনাহগণ! এখনো কি আপনাদের সময় হয়নি যাবতীয় 
খারাবি, অসৎ নারীর সঙ্গ, অশ্লীল কথা-বার্তা আর অলীক স্বপ্ন পরিত্যাগ করার? তাহলে 
কেন এতো গর্ব আর বুদ্ধির বড়াই? কেন এতো দম্ভ আর অহংকার? আপনাদের কি এমন 
কোন জালেম শত্রুর বিশাল আক্রমণ প্রতিহত করে ফেলেছো, যারা আচানক এসে ঘর- 
বাড়ি সব তছনছ করে মক্কা-মদিনার অদূরে অবস্থান করছে, নাকি এমন কোন সাহসিকতা 
আর মহা প্রতাপের শ্রেষ্ঠত্বের ওপর তোমরা দাঁড়িয়ে আছেন, যা আপনাদের শাসকদের 
মাঝে আপনারা অবলোকন করেছেন আর ভাবছেন যে, তারা আপনাদেরকে শাসন করছে 
আর আপনাদের রক্ষণাবেক্ষণ করছে? আল্লাহর কসম! এমন সব ধারণা আজ শুধুই ভুল 
প্রমাণিত হয়েছে। “আমি তোমাদেরকে যা বলছি অচিরেই তোমরা তা স্মরণ করবে।” 
সুরা থাফির ৪৪] 


(কবিতা) 


আজ শক্র- আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন- আপনাদের বাড়ি তল্লাশি করছে, তার উদ্দেশ্য - 
আল্লাহ তাকে লাঞ্তিত করুন- আপনাদের দ্বীনকে মুছে দেয়া, আপনাদের ইজ্জত আক্র 
লুষ্ঠন করা, এই তো আজ সত্যের পথ উদ্ভাসিত হয়ে গেছে, সুতরাং আপনারা তা উপলব্ধি 
করুন, ইসলাম আজ চিৎকার করছে, আপনারা তার নুসরত করুন, ইজ্জত বাঁচাও বাঁচাও 


মুজাহিদ ভাই জিহাদের আহ্বান করছে, সুতরাং আপনারা তার আশা ভঙ্গ করবেন না। 


নিশ্চয়ই দরুল ইসলাম আপনাদের ভূমি। আল্লাহ শারীয়াহ হলো তাদের কাঁধে একটি 
অর্পিত দায়িত্ব। দারুল ইসলাম আর শারীয়াহর প্রতিরক্ষা শুধু মাত্র মুজাহিদিনগণের দায়িত্ব 
নয়। তাই, কোন বান্দারই কোন অজুহাত থাকবে না, আল্লাহর সামনে কিংবা মুসলিমদের 
সামনে, যদি বানর-শুকরের উত্তরসুরিরা আর পাথর, গাছপালা আর মানুষের 
উপাসনাকারীরা এর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তাই ভ্রুততার সাথে এগিয়ে যান, জিহাদের 
কাফেলাতে যোগদান করার জন্য আর আল্লাহর রাহে যোদ্ধাদের সাহায্য করার জন্য 
যেকোন উপায়ে, হোক তা জান, মাল, উৎসাহ অথবা দোয়া। 


বিশ্বব্যাপী খিলাফাহ"র সৈনিক আর সমর্থকগণের প্রতি! সেই শিকারি সিংহদের প্রতি যারা 
কুফরের শয়নস্থানে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এবং একে স্বস্তির কথা ভুলিয়ে দিয়েছেন, এর 
গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে নাকে খত দিয়েছেন এবং নিরাপত্তাকে তাদের অনেকগুলো স্বপ্নে 
মধ্যে একটি স্বপ্নে পরিণত করেছেন! আল্লাহ আপনাদের নিজের নুসরত দ্বারা সাহায্য 
করুন, জেনে রাখুন যে আপনাদের বরকতময় হামলাগ্তলো পাল্লাকে পাল্টে দেয় এবং 
কুফরের কামানের নলাকে মুসলিমদের থেকে ঘুরিয়ে দেয়। তাই, তাদেরকে তাদের ঘর- 
বাড়ি, বাজার, সড়ক, ক্লাব সমূহে এবং এমন সকল জায়গায় সেখানে তারা হামলার আশা 
করে না। তাদের পায়ের নিচের ভূমিকে প্রজ্বলিত করুন এবং তদের আকাশকে কালো 
করে দিন, যাতে তারা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে । আপনাদের প্রচেষ্টাকে বৃদ্ধি করুন 
এবং আপনাদের অভিযান সমূহকে আরও তীব্রতর করুন, আল্লাহ আপনাদের বরকত 
প্রদান করুন। 


আমি এখানে আমাদের দাওয়াহ, স্বাস্থ বিভাগ, মিডিয়া আন অন্যান্য ইসলামের সৈনিকদের 
কথা ভুলবো না এবং আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি যেন বিভিন্ন ফ্রন্টে তাদের 
অংশেই কম নয়। 


হে আল্লাহ, সকল প্রশংসা আপনার প্রতি, যতক্ষণ না আপনি সন্তুষ্ট হন। সকল প্রশং 
আপনার প্রতি, যখন আপনি সন্তুষ্ট হন। সকল প্রশংসা আপনার প্রতি, আপনি সন্তুষ্ট 
হওয়ার পর। হে আল্লাহ, এই অপরাধী কুফফাদের দমন করুন যারা আপনার পথে বাধা 
প্রতিপন্ন করে এবং যারা পৃথিবীতে ফ্যাসাদের আকাঙ্ফা করে। হে আল্লাহ, আপনার দ্বীন 
এবং আপনার সৈনিকদের সাহায্য করুন, আপনার কালিমা আর হকের ঝাণ্তাকে বুলন্দ 
করুন, হে ইলাহ আল-হারু। আল্লাহ ছাড়া কোন শক্তি বা ক্ষমতা নেই। আর সকল প্রশং 
আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য। 


